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আল্লাহ  রাব্বুল  আলািমন  'আশরাফুল  মাখলুকাত'  বা  সৃষ্িটর  েসরা  জীবরূেপ  মানুষ  সৃষ্িট  কের  তােদর  মেনর  ভাব  প্রকােশর  জন্য  ভাষা
িশক্ষা  িদেয়েছন।  পিবত্র  েকারআেনর  বর্ণনানুযায়ী  ভাষার  স্রষ্টা  স্বয়ং  আল্লাহতায়ালা।  এই  মর্েম  ইরশাদ  হেয়েছ,  'িতিন  (আল্লাহ)
মানুষ  সৃষ্িট  কেরেছন,  অতঃপর  তােক  ভাব  প্রকাশ  করেত  িশিখেয়েছন।'  (সুরা  আর-রাহমান,  আয়াত  :  ৩-৪)  জন্মগতভােবই  মানুষ  তার
মাতৃভাষােতই কথা বেল। কারণ মহান আল্লাহ মানুেষর জন্েমর পর তােক মােয়র ভাষােত কথা বলেত িশিখেয়েছন। ভূিমষ্ঠ হওয়ার পর একিট
িশশু তার মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রিতেবশীর কাছ েথেক েযসব কথা েশােন, তােদর কাছ েথেক েয ভাষা িশেখ এবং তােদর সঙ্েগ েয
ভাষায় কথা বেল মেনর ভাব প্রকাশ কের তাই তার মাতৃভাষা। ভাষা মানুেষর প্রিত সৃষ্িটকর্তা আল্লাহ তায়ালার অেশষ দয়া ও অনুগ্রহ
এবং  তাঁর  সৃষ্িটকুশলতার  একিট  অনুপম  িনদর্শন।  পিবত্র  েকারআেন  আল্লাহপাক  েঘাষণা  কেরেছন,  'আর  তার  িনদর্শনাবিলর  মধ্েয  রেয়েছ

মহাকাশ ও পৃিথবীর সৃষ্িট এবং েতামােদর ভাষা ও বর্েণর ৈবিচত্র্য।' (সুরা আল-রুম, আয়াত-২২)
পরম করুণাময় আল্লাহ আিদ মানব হজরত আদমেক (আ.) সৃষ্িট কের সব ভাষায় সব বস্তুর নাম তােদর গুণাগুণসহ িশক্ষা িদেয়েছন। অনন্তর
পৃিথবীেত মানবসন্তােনর বংশবৃদ্িধর ফেল তারা িবিভন্ন জািত ও েগাত্ের িবভক্ত হেয় যায় এবং প্রত্েযক েগাত্র িনেজেদর জন্য এক
একিট ভাষা গ্রহণ কের েনয়। ওইসব ভাষােতই তারা কথা বলেত আরম্ভ কের, যা পের ওই েগাত্েরর মাতৃভাষা িহেসেব গণ্য হয়। পৃিথবীর আিদ
েথেক এ পর্যন্ত যত ভাষার উৎপত্িত হেয়েছ এবং েযসব ভাষা বর্তমােন প্রচিলত আেছ তার মধ্েয এমন েকােনা ভাষা েনই েয ভাষায় শুধু

একজন েলাক বা একিট পিরবার কথা বেল বরং প্রত্েযক মাতৃভাষায় িনর্িদষ্ট একিট জনেগাষ্ঠী কথা বেল।
আল্লাহ তায়ালা যুেগ যুেগ মানবজািতেক সৎপথ প্রদর্শেনর জন্য যত নবী-রাসুল প্েররণ কেরেছন এবং তােদর েযসব ঐশী ধর্মগ্রন্থ বা
আসমািন িকতাব িদেয় স্ব-স্ব জািতর কােছ পািঠেয়েছন তােদর ভাষা িছল ওইসব জািতর মাতৃভাষা। এর উদ্েদশ্য িছল প্রত্েযক জািতর স্ব-
স্ব  মাতৃভাষায়  অবতািরত  ঐশী  বাণী  েথেক  সহেজ  িশক্ষা  লাভ  করেত  সমর্থ  হওয়া।  মাতৃভাষার  গুরুত্ব  সম্পর্েক  আল্লাহপাক  েঘাষণা
কেরেছন,  'আর  আিম  প্রত্েযক  রাসুলেকই  তাঁর  স্বজািতর  ভাষাভাষী  কের  পািঠেয়িছ  তােদর  কােছ  পিরষ্কারভােব  ব্যাখ্যা  করার  জন্য।'

(সুরা ইব্রািহম, আয়াত-৪)
ঐশী  ধর্মগ্রন্থ  েযমনভােব  স্ব-স্ব  জািতর  মাতৃভাষায়  অবতীর্ণ  হেয়েছ  অনুরূপভােব  মুসলমানেদর  অনুসৃত  প্রধান  ধর্মগ্রন্থ  আল-
েকারআন আরবেদর মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হেয়েছ। ইসলােমর প্রবর্তক িবশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) িছেলন আরিব ভাষাভাষী। িতিন
মক্কা ও মিদনায় েয সমােজ বসবাস কেরিছেলন তােদর ভাষাও িছল আরিব। পিবত্র েকারআন েযেহতু সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহর (সা.) মাধ্যেম
তাঁর স্বজািতর েলাকেদর কােছ অবতীর্ণ হয়, তাই নবী কিরম (সা.) ও তাঁর জািতর মাতৃভাষার প্রিত লক্ষ্য েরেখই আরিব ভাষায় আল-েকারআন
নািজল করা হয়। আরবরা তথা সাহাবােয় িকরাম তােদর মাতৃভাষা আরিবেত আল-েকারআেনর বাণীগুেলা নবীিজর কাছ েথেক সহেজ বুেঝ েনয়ার পর
অন্যান্য জািতর েলাকেদর কােছ এর িবশদ ব্যাখ্যা িদেত সক্ষম হন, প্রচিলত অর্েথ যােক 'তাফিসর' বলা হয়। এই মর্েম পিবত্র েকারআেন

ইরশাদ হেয়েছ, 'িনশ্চয়ই আিম এেক অবতীর্ণ কেরিছ আরিব ভাষায়, যােত েতামরা বুঝেত পার।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত-২)
আল্লাহ তায়ালা আল-েকারআেনর সর্বপ্রথম বাণীেত রাসুলুল্লাহেক (সা.) পড়ার িনর্েদশ িদেয়েছন, 'পাঠ কেরা েতামার প্রিতপালেকর নােম,
িযিন  সৃষ্িট  কেরেছন।'  (সুরা  আল-আলাক,  আয়াত-১)  কারণ  পড়ােশানা  ছাড়া  িশক্ষালাভ  করা  যায়  নয়।  মানুষ  েযসব  মাধ্যম  ব্যবহার  কের
জ্ঞানার্জন  কের  থােক  পড়া  হচ্েছ  এর  অন্যতম।  নবীিজেক  েয  ভাষায়  পড়ার  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ  তা  িছল  তাঁর  মাতৃভাষা।  ইসলােম
জ্ঞানার্জেনর দ্িবতীয় মাধ্যম হচ্েছ েশানা। পিবত্র েকারআেন এর িনর্েদশ িদেয় আল্লাহপাক বেলেছন, 'সুতরাং আিম যখন এটা (নািজলকৃত
বাণী)  পাঠ  কির  তখন  তুিম  েস  পােঠর  অনুসরণ  কেরা।'  (সুরা  আল-িকয়ামা,  আয়াত-১৮)  পিবত্র  েকারআেন  অন্যত্র  ইরশাদ  হেয়েছ,  'আর  যখন
েকারআন পাঠ করা হয়, তখন েতামরা মেনােযাগসহকাের তা শুনেব এবং িনশ্চুপ হেয় থাকেব, যােত েতামােদর প্রিত অনুগ্রহ করা হয়।' (সুরা
আল-আরাফ,  আয়াত-২০৪)  উল্েলখ্য,  নবী  কিরমেক  (সা.)  েয  ভাষায়  ঐশী  বাণী  েশানার  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ  তা  িছল  তাঁর  মাতৃভাষা।
িশক্ষালােভর জন্য প্রথেম অন্েযর কাছ েথেক শুনেত হয়। প্রত্েযক মানবিশশু সর্বপ্রথম তার মােয়র কাছ েথেক শুেন শুেন জ্ঞান অর্জন
কের। মােয়র কাছ েথেক সাধারণত একজন িশশু মাতৃভাষাই শুেন থােক। মাতৃভাষা চর্চার ক্েষত্ের রাসুলুল্লাহ (সা.)  িছেলন আদর্েশর
মূর্তপ্রতীক।  আরেবর  কুরাইশ  েগাত্েরর  সম্ভ্রান্ত  েলাকেদর  প্রচিলত  প্রথা  অনুযায়ী  ৈশশেব  হজরত  মুহাম্মদ  (সা.)  িবিব  হািলমার
তত্ত্বাবধােন  িবশুদ্ধ  ভাষাভাষী  বনুসাদ  েগাত্ের  প্রিতপািলত  হওয়ার  সুবােদ  িবশুদ্ধ  আরিব  ভাষা  িশেখিছেলন।  তাই  নবীিজ  তাঁর



মাতৃভাষা  আরিব  শুদ্ধভােব  বলেতন।  িতিন  িনজ  মাতৃভাষায়  িবশুদ্ধতা  অর্জেনর  ফেল  গর্বেবাধ  কের  বেলিছেলন,  'আিম  আরবেদর  মােঝ
সর্বািধক  িবশুদ্ধ  ভাষাভাষী।  উপরন্তু  আিম  কুরাইশ  বংেশর  েলাক।'  ইসলােমর  আেলােক  িশক্ষা  ও  উপেদশদােনর  ক্েষত্ের  িবশুদ্ধ
মাতৃভাষার চর্চা,  দক্ষতা,  প্রাঞ্জলতা ও  িবশুদ্ধতা অর্জন প্রেয়াজন। যুেগ  যুেগ  মনীষীরা এর  গুরুত্ব ও  প্রেয়াজনীয়তা উপলব্িধ
কেরেছন। এমনিক ধর্ম প্রচারক নবী-রাসুলরাও তােদর উম্মতেদর িশক্ষা িদেত িগেয় মাতৃভাষার িবশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা অর্জনেক খুবই
গুরুত্ব িদেয়েছন। মাতৃভাষার প্রিত ইসলাম যথাযথ সম্মান প্রদর্শন কেরেছ। সব মাতৃভাষা আল্লাহর দৃষ্িটেত সমান। রাসুলুল্লাহও
(সা.) িনজ মাতৃভাষা আরিবেক ভােলাবাসেতন। হািদস শিরেফ বর্িণত আেছ েয, নবী কিরম (সা.) বাণী প্রদান কেরেছন, 'েতামরা িতনিট কারেণ

আরব তথা আরিব ভাষীেক ভােলাবাসেব। েকননা আিম আরিব ভাষী, েকারআেনর ভাষা আরিব এবং জান্নাতবাসীর ভাষাও আরিব।' (বায়হািক)
ইসলাম প্রচার ও প্রসাের মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব অপিরসীম। িবিভন্ন জািত ও েগাত্েরর ভাষা েবাঝা ও তােদর কােছ িনজস্ব ভাষায়
ইসলােমর দাওয়াত প্রদােন মহানবী (সা.)  অন্যান্য জািতর মাতৃভাষা েশখার জন্য সাহাবােয় িকরামেদর উদ্বুদ্ধ কেরেছন। সাহািবেদর
মধ্েয  অেনেকই  আরিব  ভাষা  ছাড়াও  অন্যান্য  ভাষা  েযমন_  পারস্য,  িমসরীয়,  েরামান  ও  আফ্িরকান  ভাষা  জানেতন  এবং  েস  ভাষায়  উত্তম

বক্তৃতা পিরেবশেন পারদর্শী িছেলন।
মাতৃভাষার  প্রিত  অকৃত্িরম  ভােলাবাসার  পাশাপািশ  অন্েযর  ভাষার  প্রিতও  সবার  শ্রদ্ধাশীল  হওয়ার  প্রেয়াজন  রেয়েছ।  পৃিথবীর  সব
ভাষাই  আল্লাহর  অনুেমািদত  ভাষা।  প্রত্েযক  মাতৃভাষায়  েযেহতু  একিট  িনর্িদষ্ট  জনেগাষ্ঠী  কথা  বেল  থােক  তাই  মাতৃভাষার  প্রিত
তােদর মধ্েয ভােলাবাসা সৃষ্িট হয়। ভাষার সঙ্েগ তােদর সভ্যতা ও সংস্কৃিত জিড়ত থােক, পারস্পিরক ভাব আদান-প্রদান, এেক অপরেক
েবাঝা ও েবাঝােনা, অন্যেক প্রভািবত করা, সৎপেথ চলার আহ্বান করা, অন্যায় কােজ বাধা প্রদান, ধর্েমর িবিধিবধান_ এসব মাতৃভাষার

মাধ্যেমই সহজভােব সম্ভব। একই মাতৃভাষায় কথা বলােত সবার মধ্েয পারস্পিরক ভােলাবাসা ও হৃদ্যতা গেড় ওেঠ।
ইসলােম ভাষা ও বর্েণর েকৗলীন্য েযমন স্বীকৃত নয়, েতমিন জািতগত েকৗলীন্য ইসলাম সমর্থন কের না। েদশ ও বর্েণর পার্থক্েযর কারেণ
েযমন কাউেক মন্দ বা ভােলা বলা ইসলাম অনুেমািদত নয় িঠক েতমিন ভাষার কারেণও মানুেষর মর্যাদার পার্থক্য করার িনর্েদশ েদয়ার
সুেযাগ ইসলােম েনই। ইসলাম েয েদেশ প্রচার ও প্রসার েপেয়েছ েস েদেশর মািট, মানুষ আর ভাষােক আপন কের িনেয়েছ। এ জন্যই ইসলাম এত
দ্রুত িবশ্বব্যাপী িবস্তার লাভ কের সার্বজনীন ধর্ম িহেসেব গ্রহণেযাগ্যতা লাভ কেরেছ।ইসলামী আদর্শ েযমন সার্বজনীন, ইসলােম
ভাষাও  েতমিন  সার্বজনীন।  এভােব  ভাষা,  বর্ণ  ও  আঞ্চিলকতার  সীমাবদ্ধতা  েপিরেয়  ইসলাম  শাশ্বত  সত্য  ধর্েমর  প্রচাের  মাতৃভাষা
চর্চার েজারােলা তািগদ িদেয় েঘাষণা কেরেছ, 'তুিম মানুষেক েতামার প্রিতপালেকর পেথ িবজ্ঞানসম্মত ও উত্তম ভাষণ দ্বারা আহবান
কেরা এবং তােদর সঙ্েগ সদ্ভােব আেলাচনা কেরা।' (সুরা আল-নাহল, আয়াত-১২৫) পিবত্র েকারআন ও হািদস তথা ইসলােমর আেলােক ধর্মপ্রাণ
মানুেষর  সৎ  মেনাভাব  প্রকােশর  দ্বারা  মাতৃভাষার  প্রিত  দািয়ত্ব  ও  কর্তব্য,  ইসলাম  প্রচাের  মাতৃভাষার  প্রেয়াজনীয়তা  এবং
সর্েবাপির  িবশ্বমানবতার  কল্যােণ  মাতৃভাষার  চর্চা,  অনুশীলন,  সংরক্ষণ  ও  উৎকর্ষ  সাধেন  ভাষাশহীদেদর  সুমহান  আত্মত্যােগর

স্মৃিতর  প্রিত  যথাযথ  শ্রদ্ধােবাধ  প্রদর্শেন  সবাইেক  দািয়ত্বশীল  ভূিমকা  পালেন  সেচতন  হেত  হেব।
((সূত্র:ইন্টারেনট


